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সাউথ এশিয়া ইয়ুথ ফর পিস অ্যান্ড প্রসপারিটি সোসাইটি (এসএওয়াইপিপিএস) ‘কাশ্মির ইস্যু ও দণি এশিয়ার শান্তি : যুবসমাজের ভাবনা’ শীর্ষক একটি আলোচনা সভা গতকাল সোমবার এসএওয়াইপিপিএস সেন্টারে আয়োজন করে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদুল হকের সভাপতিত্বে ওই আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. এইচ মোহাম্মাদ ও অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমেদ। এ ছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বিভিন্ন পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীরা বক্তব্য রাখেন। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার কাশ্মিরসংক্রান্ত অচলাবস্থা কাটিয়ে উঠতে বক্তারা প্রায়োগিক পদপে গ্রহণ করার ওপর জোর দেন। তারা বলেন, একটি দ্বন্দ্বমুক্ত ও সামাজিকভাবে শান্তিপূর্ণ কাশ্মির গঠন করতে যুবসমাজের জন্য একটি প্লাটফর্ম তৈরি করতে ভারত ও পাকিস্তান উভয়কেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রধান বক্তা অধ্যাপক ড. এইচ মোহাম্মাদ বলেন শান্তিপূর্ণ দণি এশিয়া গঠনে কাশ্মির সমস্যার সমাধান সবচেয়ে আবশ্যক কাজ। তিনি কাশ্মিরে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর মাধ্যমে যুবকদের ভোগান্তি ও তাদের প্রতি নির্মমতার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আজকের যুবকেরাই আগামীর দায়িত্ব নেবে। তাদের মধ্যে সম্ভাবনা আছে। এই সম্ভাবনা নির্যাতন ও সংঘর্ষের কারণে ধ্বংস হতে পারে না। কাশ্মিরের যুবসমাজ শান্তি চায়। কিন্তু যতণ পর্যন্ত কাশ্মির সমস্যার সমাধান না হচ্ছে ততণ পর্যন্ত এটি একটি আকাশকুসুম কল্পনা। তিনি এই সমস্যা সমাধানে সঠিক কৌশল বের করতে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও হিউম্যান রাইটস ওয়াচ কাশ্মিরে ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক হত্যা, গুম, অত্যাচারসহ মানবাধিকার হরণের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। তিনি আরো বলেন, কাশ্মিরী নারীরা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি যৌন নির্যাতনের শিকার। সাইফুদ্দিন আহমেদ বলেন, একটি অঞ্চলের শান্তি ও উন্নয়ন নির্ভর করে তার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর। কিন্তু কাশ্মিরসংক্রান্ত ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার অবিশ্বাসের কারণে দণি এশিয়া অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক খুব বেশি কার্যকর নয় এবং এ কারণে দণি এশিয়া অঞ্চলে সামাজিক অগ্রগতি ও উন্নয়ন এখনো অনেক দূরের পথ বলেই প্রতীয়মান হয়। তিনি উল্লেখ করেন, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও আসিয়ান সফলতার সাথে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করেছে ও তাদের সদস্য রাষ্ট্রের আন্তঃদেশীয় সমস্যারও সমাধান করেছে। কিন্তু এ েেত্র পারস্পরিক বিশ্বাসের অভাবে সার্ক কোনো কার্যকর আঞ্চলিক পদপে নিতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি তার বক্তব্যে কাশ্মিরের তরুণসমাজের শিাসহ সব মৌলিক অধিকার হরণ বন্ধে আন্তর্জাতিক মহলকে সজাগ হওয়ার আহ্বান জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জুনাইদ আল মামুন বলেন, কাশ্মিরের যুবকেরা যেভাবে বেড়ে উঠেছে তাদের পরবর্তী প্রজন্ম সেভাবে বেড়ে ওঠা উচিত না। সারা বিশ্বে আজ যুবসমাজ তাদের নিজ নিজ দেশে সামাজিক কাঠামো গঠনে কাজ করে যাচ্ছে। কাশ্মিরের যুবকদেরও একই অধিকার রয়েছে ও তাদেরও জাতির জন্য কাজ করতে সেই সুযোগ দেয়া উচিত। শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের ছাত্র মো: জাহিদুল ইসলাম বলেন, চলমান সঙ্ঘাতময় কাশ্মির সমস্যা যুবকদের ওপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। তিনি তথ্য উল্লেখ করে বলেন, কাশ্মিরী যুবকেরা বেশি বেশি আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞপ্তি। 
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